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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম 

সহকর্মীবৃন্দ, 
সংসদ সদস্যবর্গ, 
রাজকীয় সৌদি সরকারের অর্থনৈতিক বিষয়ক মাননীয় উপ-মন্ত্রী ও সফরসঙ্গীবৃন্দ, 
কূটনীতিকবর্গ, 
ওলামায়ে কেরাম, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

আস্সালামু আলাইকুম। 

বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় নবনির্মিত স্থাপনাসমূহ ও মিনার উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
ভ্রাতৃপ্রতিম রাজকীয় সৌদি সরকার এ কাজে আর্থিক সহযোগিতা দিচ্ছে - এজন্য আমি সৌদি সরকারকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সৌদি সরকারের অর্থনৈতিক বিষয়ক উপ-মন্ত্রী জনাব মুহাম্মদ বিন সালেহ আল জাফেলী-কে যিনি এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন।  
সুধিমন্ডলী, 

আমাদের দেশে প্রায় ৩ লক্ষ মসজিদ আছে। বায়তুল মোকাররম মসজিদ হচ্ছে দেশের সর্ববৃহৎ মসজিদ। এই মসজিদটি আমাদের জাতীয় মসজিদ। 
এই মসজিদের সম্প্রসারণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মসজিদকে কেন্দ্র করে ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইসলামী মূল্যবোধের প্রসার ও প্রচারের উদ্দেশ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন বায়তুল মোকাররম সোসাইটি ও ইসলামী একাডেমিকে একীভূত করে ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। 
বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন এখন ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। 
সুধিমন্ডলী, 

মসজিদ আমাদের ইবাদতের স্থান। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামেই রয়েছে এক বা একাধিক মসজিদ। আছেন ইমাম ও মুয়াজ্জিন। আমরা বাংলাদেশের মসজিগুলোকে নামাজ আদায় এবং যাবতীয় গণকল্যাণমূলক কাজের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। 

এ লক্ষ্যে আমাদের সরকার মসজিদকেন্দ্রিক নানা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এ কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত করবে। 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন সারা দেশের মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণকে দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণ তাঁদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছেন। 

বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। এ দেশের জনগোষ্ঠীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। সমাজের দারিদ্র্য, অপুষ্টি, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও পরিবেশ উন্নয়নে মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণের আরও বেশি অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। 

দেশের মসজিদগুলোর অবকাঠামো ব্যবহার করে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্যে ৬৪৩ কোটি ৫৫ লাখ টাকা ব্যয়ে মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা প্রকল্প অনুমোদন করেছি। এতে ৩৮ হাজার ইমাম ও আলেমের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী মসজিদে বসে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। 

সুধিমন্ডলী, 

আপনারা জানেন, আমাদের সরকার ইসলামের শিক্ষা প্রচার-প্রসার ও মানুষের নৈতিক মানোন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু একদিকে যেমন ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তেমনি তিনি ইসলামের খেদমতে রেখে গেছেন অসামান্য অবদান। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুই প্রথম মহানবী (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য সর্বপ্রথম জাতীয় পর্যায়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) পালনের ব্যবস্থা করেন। 
বঙ্গবন্ধুই প্রথম এদেশে ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নির্দেশেই বেতার ও টিভি অনুষ্ঠানের শুরুতে এবং দিবসের কর্মসূচির সমাপ্তিতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ), শবে কদর, শবে বরাত উপলক্ষে সরকারি ছুটির ঘোষণা করেন এবং উল্লেখিত দিনসমূহের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সিনেমা হলে চলচ্চিত্র বন্ধ রাখার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি দেশে মদ, জুয়া, হাউজি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছিলেন। 
সুধিমন্ডলী, 

আপনারা জানেন, আমরা ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে সরকারে থাকাকালে বায়তুল মুকাররম মসজিদের পূর্বদিকে ৩০০ ফুট উঁচু একটি মিনার তৈরির কাজ শুরু করেছিলাম এবং গ্রাউন্ডফ্লোর পর্যন্ত মিনারটির কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। 
কিন্তু চারদলীয় ঐক্যজোট সরকার, যারা নিজেদেরকে ইসলাম দরদী বলে পরিচয় দেয়,  ক্ষমতায় এসে এই সুউচ্চ মিনারের কাজটি বন্ধ করে দেয়। 
আমরা এই কাজটি একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে অচিরেই সমাপ্ত করব ইনশাআল্লাহ। 

স্বাধীনতার পর থেকে একটি স্বার্থান্বেষী মহল আওয়ামী লীগকে ইসলাম বিরোধী দল বলে অপপ্রচার চালিয়ে আসছে। দেশের জনগণকে এবং বিদেশে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমাদেরকে কলঙ্কিত করার নানা অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 
আপনারাই বলুন, এদেশে যারা ইসলামের নাম করে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে, তারা বঙ্গবন্ধু বা আওয়ামী লীগ সরকারের চেয়ে কি ইসলামের জন্য বেশি কাজ করেছে? 
আমি আপনাদের অনুরোধ জানাব, আপনারা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন এবং তাদের মিথ্যার মুখোশ খুলে দিয়ে জাতির সামনে তা তুলে ধরুন। 

সুধিমন্ডলী, 

বাংলাদেশের মসজিদগুলোকে আমরা আল্লাহর দ্বীন প্রচার ও মানব কল্যাণের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে মসজিদে নববীর আদলে গড়ে তুলতে চাই। 
এ জন্যেই একদিকে আমরা যেমন মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছি, তেমনি আমরা জ্ঞান চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য মসজিদভিত্তিক পাঠাগার স্থাপন প্রকল্প অনুমোদন করে মসজিদে মসজিদে ধর্মীয় পুস্তকের পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করে চলেছি। 
এ পর্যন্ত মসজিদ পাঠাগার প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ২৪ হাজার ৩৮৩টি পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যমান ১১ হাজার ৮০০ পাঠাগারে নতুন করে পুস্তক দেওয়া হয়েছে। বই সংরক্ষণের জন্য দেওয়া হয়েছে ৫ হাজার ১০০টি আলমারী ও বুকসেলফ। আমাদের এই কাজ অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ। 

সুধিমন্ডলী, 

বাংলাদেশের কিছু কিছু রাজনৈতিক দল আছে তারা মসজিদকে ক্ষমতা দখলের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। সরলপ্রাণ মুসল্লীদেরকে ধোঁকা দিয়ে তারা তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চায়। আপনাদের এদের সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। 
ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলামে হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি, হানাহানির কোন স্থান নেই। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হচ্ছে, এক শ্রেণীর লোক শান্তির ধর্ম ইসলামকে উগ্রবাদের সমার্থক করে তুলছে। গোটা বিশ্বে মুসলমানদের হেয় প্রতিপন্ন করছে। 
এ ধরনের কর্মকান্ড কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না। আমি আলেম সমাজের প্রতি আহবান জানাব, আপনারা এ ব্যাপারে সচেতন থাকুন। কেউ যেন ইসলামের অপব্যাখ্যা করে মানুষকে ভুলপথে নিয়ে যেতে না পারে। 

মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি জীবনমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নিয়েছি। অনেকে এ ব্যবস্থাকে ভিন্ন চোখে দেখছে। কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, যে শিক্ষা মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে না, তা টিকে থাকতে পারে না। 
পাশাপাশি ছেলেমেয়েদের নৈতিকতা বৃদ্ধির জন্য আমরা সাধারণ শিক্ষায় ধর্মীয় বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। 

এ কাজে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রয়োজন। আপনাদেরকে এ ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। 

সবশেষে বায়তুল মোকাররম মসজিদের নবনির্মিত স্থাপনা ও মিনার-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। আল্লাহ আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর পথে চলার তৌফিক দিন। 

  

খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা,  জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

.....
